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গত অর্থ বছেরর দ্িবতীয়ার্েধই বাংলােদেশর
সামগ্িরক অর্থনীিতেত েবশ অস্িথরতা িবরাজ
করিছল। এখনও এ অস্িথরতা িবদ্যমান রেয়েছ এবং
িকছু ক্েষত্ের আরও ঘনীভূত হেয়েছ। গত দু’িতন বছর
ধের বাংলােদশ ব্যাংক অিধক তারল্য বাজাের
সরবরাহ কেরেছ। িবেশষত েবসরকাির ঋণ েদওয়ার
মাধ্যেমই এ তারল্য বাজাের প্রবািহত হেয়েছ।
বাজাের তারল্য প্রবাহ েবিশ হওয়ায় এর প্রভাব
পেড়েছ দ্রব্যমূল্েযর ওপর, প্রভাব পেড়েছ
েশয়ারবাজােরর ওপর। েশয়ারবাজাের ঘেট যাওয়া বড়

ধরেনর বাবেলর েপছেন বাজাের তারল্য প্রবােহর আিধক্য একিট কারণ িহেসেব কাজ কেরেছ। তাছাড়া
তারল্য প্রবাহ অিধক হওয়া ৈবেদিশক মুদ্রাবাজােরও এর িবরূপ প্রভাব পেড়েছ।

বর্তমান সমেয় েদেশর েলনেদেনর ভারসাম্েয একটা বড় ধরেনর চাপ অনুভূত হচ্েছ। যা আেগ িছল না।
গত বছরও সরকােরর িফসকাল পিলিস পিরকল্পনা অনুযায়ীই বাস্তবািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকার ব্যাংক
েথেক অেনক ঋণ গ্রহণ কেরিছল। তখন নন-ব্যাংিকং েসক্টর েথেক ঋণ েনওয়া হেয়িছল কম, যার ফেল
অভ্যন্তরীণ খাত েথেক সরকাির ঋেণর পিরমান বােজট প্রাক্কলেনর সঙ্েগ সামঞ্জস্যপূর্ণ িছল।
ফেল এ খাত েথেক অর্থনীিতেত বড় ধরেনর চাপ সৃষ্িট হয়িন। বছর েশেষ সংেশািধত বােজেট ঘাটিত
কেম এেসিছল। তাই বড় ধরেনর েকােনা ঝুঁিকর মধ্েয পেড়িন েদেশর অর্থনীিত।

এই পটভূিমেত চলিত অর্থবছেরর বােজট করা হয় সরকােরর রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক েকৗশেলর সঙ্েগ
সঙ্গিত েরেখ। বােজেট উচ্চ প্রবৃদ্িধর হার প্রাক্কলন করা হেয়েছ এবং েসই সঙ্েগ খরেচরও
উচ্চ প্রবৃদ্িধ প্রাক্কলন করা হয় বােজেট। কেয়কিট িবষয় বােজেট েখালাখুিলভােব আেলাচনা
করা হয়িন েসগুেলা হেলা— বােজট নীিতর সঙ্েগ সামঞ্জস্যপূর্ণ িকছু অনুমান। এর মধ্েয
প্রথমত রেয়েছ— িবদ্যুত্, েতল এবং অন্যান্য খােত ভর্তুিক কমােনার মাধ্যেম এ সংক্রান্ত
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ব্যয়েক বােজেটর প্রাক্কিলত ব্যেয়র সীমার মধ্েয িনেয় আসা। দ্িবতীয়ত অর্থৈনিতক
প্রবৃদ্িধর সঙ্েগ সামঞ্জস্য েরেখ জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর সংস্কারমূলক কার্যক্রেমর
মাধ্যেম রাজস্ব আদােয় উচ্চ প্রবৃদ্িধ ধের রাখা। তৃতীয়ত হেলা ৈবেদিশক সাহায্েযর উচ্চ
ল্যমাত্রা প্রাক্কলন যার মূল িভত্িত িবশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং অন্যান্য দাতা সংস্থা।

বােজট বাস্তবায়েনর ত্ের েদখা যাচ্েছ, সরকােরর পিরকল্পনা অনুযায়ী সময়মেতা জ্বালািন েতল ও
িবদ্যুেতর দাম বৃদ্িধ না করার পাশাপািশ ৈবেদিশক সাহায্য যথাযথভােব না আসায় অর্থবছেরর
শুরুেতই সরকারেক ব্যাংক ঋেণর ওপর ব্যাপকভােব িনর্ভর করেত হচ্েছ। চলিত অর্থবছেরর িতন
মােসই (২৬ েসপ্েটম্বর পর্যন্ত) সরকার প্রায় ৮ হাজার ১৬২ েকািট টাকা ব্যাংক েথেক ঋণ কেরেছ।
যা চলিত বােজেট প্রাক্কিলত ব্যাংক ঋেণর অর্েধেকরও েবিশ। যিদও সরকার গত মােস জ্বালািন
েতেলর দাম বৃদ্িধ কের ভর্তুিক িকছুটা কমােনার েচষ্টা করেছ। অন্য অেনক ত্ের েযমন
িবদ্যুত্, কৃিষ উপাদান এবং খাদ্েয ভর্তুিক এখানও কমােনা হয়িন। ফেল সহসাই ব্যাংক ঋণ গ্রহণ
কেম যােব বেল মেন করা যাচ্েছ না। ইিতবাচক িদক হচ্েছ জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর রাজস্ব আদায়
এখন পর্যন্ত েবশ সন্েতাষজনক। যিদ ভর্তুিক সম্পর্িকত ব্যয় বােজট প্রাক্কলেনর সীমার
মধ্েয নািমেয় আনা না যায় এবং অিত দ্রুত ৈবেদিশক সাহায্েযর প্রবাহ বৃদ্িধ করা না যায় তেব
সরকাির অিতিরক্ত ঋেণর কারেণ বাংলােদশ ব্যাংেকর মুদ্রানীিত েভস্েত েযেত পাের।

এই পিরপ্েরেত িবেবচনা কের বলা যায়, মূল্যস্ফীিতর চাপ কমার আশা করা অেনকটাই অমূলক। িকছু
চাপ গত অর্থবছেরই িছল তার ওপর এবােরর বােজট েথেক নতুন িকছু চাপ েযাগ হেয়েছ। ব্যাংিকং
খােত েয তারল্য সংকট আেগ িছল েসটা সরকােরর ঋণ গ্রহেণর কারেণ আেরা ঘনীভূত হচ্েছ। সামেন এ
প্রবণতা আরও বাড়েত পাের। কারণ আমানেতর প্রবৃদ্িধ কেম েযেত পাের। েরিমট্যান্স আয় কেম
আসায় আমানেতর ওপর চাপ পড়েছ। একিদেক আমানেতর প্রবৃদ্িধ কম হেল ব্যাংকগুেলার ঋণ েদওয়ার
মতাও কমেব। তার ওপর সরকার ব্যাংক েথেক অিতিরক্ত পিরমােণ ঋণ করায় ব্যাংকগুেলা েবসরকাির
খােত চািহদা অনুযায়ী ঋণ েদওয়ার মতা খুব দ্রুত হারাচ্েছ। এিদেক িশল্প খাত চািহদা অনুযায়ী
ঋণ না পাওয়ায় িবিনেয়ােগর মাধ্যেম িশল্প প্রসার বাধাগ্রস্ত হচ্েছ। এেত কের কেম আসেছ
িশল্প খােতর প্রবৃদ্িধ। িশল্প বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফেল বাধাগ্রস্ত হচ্েছ নতুন কর্মসংস্থান
ৈতিরর মাধ্যম। যা পুেরা অর্থনীিতেকই েনিতবাচকভােব প্রভািবত করেছ। সরকার যিদ সামেন
ভর্তুিক কমােত না পাের তেব সরকারেক আরও েবিশ ব্যাংক ঋণ করেত হেব। েসক্েষত্ের বাংলােদশ
ব্যাংক বাধ্য হেয় টাকা ছাপােনার পিরমাণ বািড়েয় েদেব। এেত কের অর্থনীিতেত
মূল্যস্ফীিতজিনত চাপ আরও েবেড় েযেত পাের।

একই কারেণ মুদ্রামূল্েযর ওপর ঋণাত্বক চাপও েবেড় যােব। মুদ্রামূল্য কেম যাওয়ার আরও দুিট
কারণ রেয়েছ। প্রথমত, সামেনর মাসগুেলােতও েলনেদেনর ভারসাম্য েবশ চােপর মুেখ থাকেব েযেহতু
েরিমট্যান্স আসেছ কম। েসপ্েটম্বের েরিমট্যান্স আয় হেয়েছ আগস্েটর তুলনায় প্রায় ২৩ শতাংশ
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কম। ফেল ইিতমধ্েয ৈবেদিশক মুদ্রার িরজার্ভ ১০ িবিলয়ন ডলােরর িনেচ েনেম এেসেছ। িরজার্ভ
কেম এেল স্বাভািবকভােবই মুদ্রামূল্েযর ওপর চাপ পড়েব। দ্িবতীয়ত, বাংলােদশ এবং
বিহর্িবশ্েবর সঙ্েগ মূল্যস্ফীিতর পার্থক্েযর কারেণ আমােদর টাকার মান আরও কেম যােব।
আমােদর েদেশর মূল্যস্ফীিত হেলা প্রায় ১২ শতাংশ েযখােন িবশ্ব মূল্যস্ফীিতর হার হেলা
মাত্র ৩ শতাংশ।

এিদেক ব্যাংক ঋেণর অভােব িরেয়ল এস্েটট েসক্টের িকছুটা স্থিবরতা েনেম এেসেছ। িরেয়ল
এস্েটেটর স্থিবরতার েপছেন মূলত দুিট কারণ রেয়েছ। প্রথমত হেলা িরেয়ল এস্েটেটর অিতমূল্য
আর দ্িবতীয়ত হেলা ব্যাংক ঋেণর অভাব। িরহ্যােবর তথ্য অনুসাের ইিতমধ্েয ফ্যাট িবক্ির কেম
েগেছ ৩০ শতাংশ। আমােদর অর্থনীিতেত কন্সট্রাকশন খােতর অবদান হেলা ৮ েথেক ১০ শতাংেশর
মেতা। এ অবস্থায় িরেয়ল এস্েটেট স্থিবরতা েনেম আসায় এ খাত আমােদর জন্য বড় িচন্তার কারণ
হেয় দাঁিড়েয়েছ। এিদেক পদ্মা েসতু ও এিলেভেটড এক্সপ্েরসওেয়র মেতা িবশাল প্রকল্পগুেলার
কার্যক্রম স্থিগত হওয়ায় িনর্মাণ খােতর প্রবৃদ্িধ আশানুরূপ হেব বেল মেন হয় না।

আশার িদক হচ্েছ েয, বিহর্িবশ্েবর প্রিতকূল অবস্থা সত্ত্েবও আমােদর রপ্তািন প্রবৃদ্িধ
েবশ সন্েতাষজনক। আগস্ট মােস রপ্তািন প্রবৃদ্িধ িছল প্রায় ৩০ শতাংশ। এক্েষত্ের একিট
উল্েলখেযাগ্য িবষয় হেলা কাঁচামােলর মূল্য ৩৩ েথেক ৫০ শতাংশ কেম যাওয়ার পরও েদেশর েপাশাক
খােত ৩০ শতাংশ রপ্তািন প্রবৃদ্িধ হওয়া খুবই আশাব্যঞ্জক। গ্রাহকেদর চািহদা চীন েথেক
আমােদর েদেশর িদেক ধািবত হওয়াই এর অন্যতম কারণ। এ ধারা সামেনও চলেত থাকেব যিদ আমরা এ
খােতর িবদ্যুত্ ও অন্যান্য চািহদা বজায় রাখার পাশাপািশ রাজৈনিতক স্িথিতশীলতা িনশ্িচত
করেত পাির। রপ্তািন খােতর এ প্রবৃদ্িধ আগামী মাসগুেলােত ধের রাখেত পারেল এর সঙ্েগ
সম্পর্িকত িবিভন্ন খাত েযমন পিরবহন, ব্যাংক, বীমাসহ িবিভন্ন খােতর প্রবৃদ্িধও ভােলা
হেব। যা অর্থনীিতেক ইিতবাচভােব প্রভািবত করেব।

অনুকূল আবহাওয়া এবং েতমন বড় েকােনা প্রাকৃিতক দুর্েযাগ না থাকায় আমেনর ভােলা ফলন আশা
করা হচ্েছ। তাই কৃিষ খােতর েয লক্ষ্যমাত্রা তা েথেক িবচ্যুিত ঘটার েকােনা কারন এখনও
প্রিতয়মান নয়। কৃষকরা এবার পােটর দাম িকছুটা কম পাওয়ায় আগামীেত পাট চাষ খািনকটা কেম আসেত
পাের। তেব েস জায়গায় অন্যান্য ফসল চাষ হেব। েমাদ্দাকথা কৃিষেত েতমন বড় েকােনা আশঙ্কা
আপাত দৃষ্িটেত মেন হচ্েছ না।

উপেরাক্ত পর্যােলাচনার পিরপ্েরেত চলিত অর্থবছর সামগ্িরক অর্থনীিতর স্িথিতশীলতা বজায়
রাখা অেনকটা চ্যােলঞ্িজং। মূল্যস্ফীিতর চাপ রাজৈনিতক দৃষ্িটেকাণ েথেক সরকারেক
প্রিতকূল অবস্থার িদেক েঠেল িদচ্েছ। এই চাপ সামাল িদেত েয অর্থৈনিতক নীিত দরকার তাও
রাজৈনিতকভােব অপ্িরয়। কারণ এ নীিতর প্রধান িবষয় হেলা সংেকাচনমূলক মুদ্রানীিতর
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বাস্তবায়ন (যার ফেল সুেদর হার বাড়েত পাের), জ্বালািনর দাম বৃদ্িধ, িবদ্যুেতর দাম বৃদ্িধ
এবং সার ও িডেজেলর দাম বৃদ্িধ। যা সরকােরর এই মধ্যবর্তীকালীন অবস্থায় বাস্তবায়ন করা
খুবই কষ্টকর। অন্যিদেক সরকার যিদ এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহেণ েদির কের বা ব্যর্থ হয়
েসক্েষত্ের অর্থৈনিতক স্িথিতশীলতা হািরেয় যাওয়ার আশঙ্কা আরও েবেড় যােব। আগামী দু’বছের
এ স্িথিতশীলতা িফিরেয় আনা আরও েবিশ কষ্টকর এ কারেণ েয ইিতমধ্েয রাজৈনিতক আন্েদালন
ঘনীভূত হচ্েছ। পণ্যমূল্যবৃদ্িধ ও েশয়ারবাজােরর ধেসর প্েরক্ষাপেট যিদ অর্থৈনিতক
প্রবৃদ্িধ ধের রাখা না যায় তেব সরকারিবেরাধী রাজৈনিতক আন্েদালন আরও গিতশীল হেব। এ
পিরপ্েরেত সরকােরর নীিতিনর্ধারকরা আগামী মাসগুেলােত কীভােব এগুেবন এটাই এখন লণীয়।
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